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তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর :  ৩৭১৭
 বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করল 
নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল 
নিউইয়র্ক ৮ আগস্ট :


বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল আজ সকালে যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করে। এবছর বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ‘বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী’-যা মহীয়সী এ নারীর জীবন ও কর্মের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। উল্লেখ্য, সরকারেরে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বছর প্রথম বারের মত বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী ‘ক’ শ্রেণিভূক্ত জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। 

অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা এবং কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী’র বাণী পাঠ করা হয়। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্যসহ সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয় এবং তাঁদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যদের হত্যাকারীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারের রায় কার্যকরে সচেষ্ট ভূমিকা রাখার জন্য তিনি সকলকে পুনরায় অনুরোধ জানান । 

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে কনসাল জেনারেল বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর অবদান অপরিসীম। দেশ ও জাতির জন্য অপরিসীম ত্যাগ, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে ’বঙ্গমাতা’-তে অভিষিক্ত করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বিশ্বনেতা হওয়ার নেপথ্যে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামে বঙ্গমাতা এক অন্যতম নির্ভীক সৈনিক। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি বঙ্গবন্ধুকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। 
#

নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২২৪৭ ঘণ্টা 
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Number : 3716
BD New Delhi mission pays homage to Fazilatun Nessa Mujib
New Delhi (India), August 8 :

Bangladesh High Commission in New Delhi today paid homage to Bangamata Fazilatun Nessa Mujib on the occasion of her birth anniversary.


Bangamata Fazilatun Nessa Mujib has been assassinated along with Father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and most members of her family on the brutal night of Aug. 15 in 1975.

The 91st birth anniversary of Fazilatun Nessa Mujib were observed with due solemnity through holding of discussion and placing wreaths at her portraits at Bangabandhu Corner at the chancery building.

High Commissioner Muhammad Imran led the officers and staff of the mission in laying the wreaths.

He later presided by a discussion meeting on the life Bangamata Fazilatun Nessa Mujib at the chancery’s Bangabandhu conference hall.

In his speech Muhammad Imran said Bangamata played a pivotal role in the making of Bangabandhu by inspiring him from behind the scene in helping him take crucial political decisions in different stages of national life.  At the same time Bangamata quietly but very efficiently took care of their family through difficult times.


Muhammad Imran also said she was a majestic struggling woman who led Bangabandhu’s political struggle. In her personal life, she was very simple, real face of Bengali woman.  She has also inspired Bangabandhu to take the war of liberation step by step.  The whole life of Bangamata Mujib can be exemplary example for our Bengali woman.

At the meeting messages from President Abdul Hamid was read out by Md. Nural Islam, Minister (Political) and from Prime Minister by Dr. Atiqul Haque, Counsellor (Commerce) and Fazilatun Nessa, Minister of State, Ministry of Women and Child Affairs by Tehsina Nasrin, Second Secretary.

Brigadier General Md. Abul Kalam Azad, Defence Adviser at the mission also spoke on the occasion. Zakir Ahmed, Second Secretary conducted the meeting.

A documentary on the life of Bangamata Fazilatun Nessa Mujib and A Bengali film “Tungiparar Miah Bhai” were also screened. The Chancery will continue to show the “Tungiparar Miah Bhai” in different programme in future.

A Doa was offered seeking divine blessing for Bangamata Fazilatun Nessa Mujib, Bangabandhu  and her family.

#
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                                                        নম্বর : ৩৭১৫
গ্রিসে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী পালন
এথেন্স (গ্রিস), ৮ আগস্ট :


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় গ্রিসে পালিত হলো।  এই উপলক্ষ্যে গ্রিসের এথেন্সস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।  অনুষ্ঠানে গ্রিসে বসবাসকারী বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিস, বিভিন্ন  রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী এবং আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করা হয়।  এরপর, দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।  বাণী পাঠের পর বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এঁর মহতী জীবনীর উপর নির্মিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে গ্রিসের স্থানীয় আইন মেনে দূতাবাস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আলোচনায় বক্তারা বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।  তাঁরা মহীয়সী নারী বঙ্গমাতার  কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।  অনুষ্ঠানের সভাপতি গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মেদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অসামান্য ত্যাগের জীবন জাতির পিতার জন্য ছিলো এক অনন্য প্রেরণা।  তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ পুনর্গঠনের কাজে বঙ্গমাতা দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন।  বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে বঙ্গমাতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদ সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি থেকে বাংলাদেশের মানুষ, প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিশ্বমানবতার আশু মুক্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
#

আসুদ/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা
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                                                        নম্বর : ৩৭১৪
বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে যুক্তরাজ্য

আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতির পিতার নেপথ্য শক্তি, সাহস ও বিচক্ষণ পরামর্শক ছিলেন বঙ্গমাতা। তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত না থেকেও বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সাফল্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন'। 


প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা থেকে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ আয়োজিত মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা'র ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ওয়েবনিয়ারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। 


প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গমাতা শুধু বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, রাজনীতি সচেতন এক মহীয়সী নারী এবং বঙ্গবন্ধুর বন্ধু, দার্শনিক ও পথ প্রদর্শক। তিনি এ সময় বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বঙ্গমাতার সংগ্রামী জীবন, আত্মত্যাগ, সাহসিকতা, দেশপ্রেম, মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অপরিসীম অবদান  এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অজানা  তথ্য জানতে পারবে’।


যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুকের সঞ্চালনায় এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক সম্পাদক শাম্মী আহমেদ, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ট্রাস্টি ফরিদা শেখ জলি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো- ভিসি নাসরীন আহমেদ শিলু। প্রধান আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট লেখক, কলামিস্ট, সাহিত্যিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী। বক্তারা তাদের আলোচনায় বঙ্গমাতার বর্ণাঢ্য ও গৌরবময় কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। 


প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এরপর বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডনের আয়োজনে অনলাইনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

#

আলমগীর/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর :  ৩৭১৩
শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছিলেন মুক্তি সংগ্রামের নেপথ্যে অনুপ্রেরণার দাত্রী

                                                          ---নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে বঙ্গমাতার ভূমিকা অপরিসীম। তাঁর আদর্শ ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত অনস্বীকার্য। স্বাধীকার থেকে মুক্তিযুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন বঙ্গমাতা। আমৃত্যু স্বামীর পাশে থেকে তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে সবসময় ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী। বঙ্গবন্ধুকে ছায়ার মতো আগলে রেখেছেন তিনি।


প্রতিমন্ত্রী আজ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মদিন উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার সংগঠন ‘পদক্ষেপ বাংলাদেশ’ আয়োজিত অনুষ্ঠান ‘স্বপ্ন জয়ের আলোকমালা বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব’ শীর্ষক অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। বঙ্গবন্ধু যখন জেলে ছিলেন, তখন বঙ্গমাতা নিজের গহনা বিক্রি করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাহায্য করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে যখন জেলে নিল, তখন বঙ্গমাতা পরিবার সামলানোর পাশাপাশি দলও পরিচালনা করেছেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর দুঃখকে বুকে ধারণ করেছেন, সুখকে ধারণ করেননি। তিনি চাইলে বঙ্গভবনে থাকতে পারতেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব কেবল একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়কের সহধর্মিণীর নাম নয়, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম এক নেপথ্য অনুপ্রেরণা দাত্রী। 


অনলাইনে প্রধান আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন পদক্ষেপ বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য দেশবরেণ্য কবি আসাদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান কবি শ্যামসুন্দর সিকদার, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কবি বাদল চৌধুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জান্নাতুন নিসা।
#

জাহাঙ্গীর/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২২১২ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৭১২

জর্ডানে বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন
নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী পালিত

আম্মান (জর্ডান), ৮ আগস্ট :  

জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী, মহীয়সী নারী, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে দূতাবাস আলোচনা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী,  কেক কাটা এবং দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করে। 


দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বঙ্গমাতার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহান তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন বাঙালির সকল লড়াই-সংগ্রাম-আন্দোলনের নেপথ্যের প্রেরণাদাত্রী। বঙ্গবন্ধুর সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে, তাঁর প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অপরিসীম প্রেরণার উৎস ছিলেন বঙ্গমাতা। বঙ্গবন্ধুর কারাবাস জীবনে দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মীরা বঙ্গমাতার নিকটে ছুটে আসতেন। বঙ্গমাতা তাদেরকে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতেন এবং লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাতেন। তিনি ছিলেন একজন দৃঢ়চেতা মহীয়সী নারী। আগরতলা যড়যন্ত্র মামলায় প্যারোলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি নিয়ে একটি কুচক্রী মহল বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল, তখন প্যারোলে মুক্তির বিপক্ষে বঙ্গমাতার দৃঢ় অবস্থান বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছিল যা বাঙালি জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে। 


আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গমাতার জীবনের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া কেক কেটে বঙ্গমাতার জন্মদিন উদযাপন করা হয় এবং উপস্থিত সকলকে বাংলাদেশী খাবার দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতাসহ ঘাতকের হাতে নিহত তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের  রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। 

#

নাহিদা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৭১১

বাঙ্গালির ইতিহাসে বঙ্গমাতার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে
                                         -- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক  কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বাঙ্গালির ইতিহাসে বঙ্গমাতার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে সহধর্মিণী ও সহযাত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পরই বঙ্গমাতার অবদান উল্লেখযোগ্য। 


মন্ত্রী আজ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকার  মিরপুরস্থ শেখ ফজিলাতুন নেছা  মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে  এক আলোচনা সভা প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।। 


মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গমাতার পরামর্শকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। শত সংকটেও তিনি আস্থা ও বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন। এছাড়া তিনি দলের দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধুর নেতাকর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং অনেককে সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করেছেন।

আলোচনা সভায় বিশেষ  অতিতির বক্তৃতায় মহিলা  ও শিশু  বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন  নেসা ইন্দিরা  বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সকল কার্যক্রম ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নে নেপথ্যে ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব।  তিনি শুধু জাতির পিতার স্ত্রী ছিলেন না, ছিলেন রাজনৈতিক দার্শনিক, পথ প্রদর্শক ও ভরসার সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গমাতার ছিল বিজ্ঞ মতামত। বঙ্গমাতার জীবন আদর্শ আজ বিশ্বের নারীদের জন্য অনুকরণীয়।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলম এনডিসি’র সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের  প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন  নেসা ইন্দিরা এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ  মুনিরুছ সালেহীন। 
#
রাশেদুজ্জামান/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর :  ৩৭১০
আগামী ১১ আগস্ট  হতে ৩৮ জোড়া আন্তঃনগর এবং ২০টি মেইল/কমিউটার ট্রেন চলাচল করবে
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১১ আগস্ট থেকে ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত হওয়ায় ওই দিন থেকে ৩৮ জোড়া আন্তঃনগর এবং ২০ টি মেইল/কমিউটার ট্রেন সারাদেশে চলবে।

আন্তঃনগর ট্রেনের মোট আসনের ৫০% টিকেট অনলাইন ও মোবাইল অ্যাপ এবং অবশিষ্ট টিকেট  ৫০% কাউন্টার হতে আগামীকাল ৯ আগস্ট সকাল ৮ হতে বিক্রি হবে।

স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে অবহেলা পরিলক্ষিত হলে সংলিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা করা হবে।
#

শরিফুল/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২১২৭ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৭০৯

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনায় কর্মহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় করোনায় কর্মহীন, অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ সদর উপজেলার বিভিন্ন পয়েন্টে করোনায় কর্মহীন ৫৬টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান। ত্রাণসামগ্রী হিসেবে প্রতি প্যাকেটে ছিল চাল, ডাল, আলু, তেল, লবণসহ সর্বমোট ১১ কেজি খাদ্যদ্রব্য।

এছাড়া কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে অনুরূপ ১৬২টি প্যাকেটসহ জেলায় সর্বমোট ২১৮টি অসহায় পরিবারের মাঝে ২১৮ প্যাকেট ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। 


বান্দরবান জেলা প্রশাসন কর্তৃক আজ করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়া  দর্জি, শীল ও থাই কার্পেন্টার পেশাজীবীর ৯৩ টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার স্বরূপ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, ২ কেজি আলু, ১ লিটার তেল, ১ কেজি ডাল, ১ কেজি চিঁড়া ও ১ কেজি লবণ।
#
ফয়সল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৭০৮

বঙ্গমাতার আদর্শ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যুগে যুগে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে
                                                                                                   -- পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেছেন, বঙ্গমাতার আদর্শ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত যুগে যুগে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনের প্রচেষ্টায় বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ ও প্রেরণা প্রদানের সাথে সাথে নিজেও নির্যাতিত মা-বোনদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং তাদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন।

আজ বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত ওয়েবিনারে সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ড. মোমেন বলেন, প্রকাশ্য রাজনীতি না করলেও প্রয়োজনে বঙ্গমাতা নিজেই সক্রিয় হয়েছেন আন্দোলন-সংগ্রামে। তিনি প্রায় সকল আন্দোলন-সংগ্রামে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রাখেন। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বমহীমায় অনন্য বঙ্গমাতা চিরায়ত বাঙালি নারীর পরিচয়কে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বঙ্গমাতা আমৃত্যু স্বামীর পাশে থেকে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে এসেছেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী কিংবা কারাগারের রোজনামচা বইয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার নানান স্মৃতিচারণায় বঙ্গমাতার যে চারিত্রিক বিচক্ষণতা ও দৃঢতার কথা জানা যায় তা অনুকরণীয়।

ড. মোমেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন-আদর্শকে বুঝতে হলে তাঁর কর্ম সম্পর্কে জানার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী হয়ে পাশে থাকা বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অবদানও জানা প্রয়োজন। অন্যথায় বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমাদের জানা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। একই সাথে বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে এই মহীয়সী নারীর অবদানের কথাও অজানা রয়ে যাবে।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সাবেক বাণিজ্য মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ। বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে বঙ্গমাতা কিভাবে বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে তাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কিভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিয়েছেন সে বিষয় তিনি প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন। এ সময় আলোচনা সভার মুখ্য আলোচক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি ও ভূগোল বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের নিকটতম প্রতিবেশী ড. নাসরিন আহমাদ বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব সম্পর্কে আবেগঘন স্মৃতিচারণ করেন।
#
তৌহিদুল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৭০৭

ঢাকা বিভাগে সরকারি ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে  মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ হতে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গতকাল ৭ আগস্ট ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

নরসিংদী  জেলায় ত্রাণ হিসেবে ১ লক্ষ টাকা নগদ এবং ১২৩.৫০০ মে.টন চাল এবং  ভিজিএফ কার্ডের ১৩৭৬.৫৯০ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ১০৬৬টি পরিবার ও ৫৩৩ জনকে  আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 


মুন্সিগঞ্জ  জেলায়  ত্রাণ হিসেবে নগদ ৮২ লক্ষ টাকা এবং ১৮.০০ মে.টন চাল, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬২৩.১৫০মে. টন চাল এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৫৮ টি পরিবার এবং ২৩২ জন লোককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

কিশোরগঞ্জ জেলায় ত্রাণ হিসেবে ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নগদ এবং ৩২১০০০ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১১০০৩১০ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৪৮২টি পরিবার ও ২৪১০ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।
#
আনোয়ার/পাশা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৭০৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নাজমা জামানের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. নাজমা জামানের মৃত্যুতে  গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, ড. নাজমা জামানের পিতা সি আই জামান ছিলেন সাবেক প্রধান প্রকৌশলী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেনের আত্মীয়।
#
তৌহিদুল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৭০৫

টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ার নেপথ্যের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে

                                              -- জ্বালনি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ার নেপথ্যের কাজ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। চাহিদা মোতাবেক তেল-গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। আবাসিক ব্যবহারের জন্য এলপিজি সহজলভ্য করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। 


প্রতিমন্ত্রী আজ এনার্জি এন্ড পাওয়ার ম্যাগাজিন আয়োজিত “বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি কৌশল ও আমাদের জ্বালানি  নিরাপত্তা” শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, বাপেক্সকে গতিশীল করা হয়েছে। বাপেক্স আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহে ১.৬ টিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। জ্বালানির কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। সর্বোপরি জ্বালানি নেটওয়ার্ক বাড়ানোর কাজ অব্যাহত রয়েছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ চলমান। ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করে বঙ্গবন্ধু জ্বালানি নিরাপত্তার যে ভিত্তি রচনা করেছিলন তা ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। 

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, কোভিড  পরিস্থিতিতেও বিদ্যুৎ ও জ্বালানির কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ১০৪.২৭% বাস্তবায়ন করেছে। টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই। মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 

ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার আব্দুস সালেক। 

এনার্জি এন্ড পাওয়ার ম্যাগাজিনের সম্পাদক মোল্লাহ আমজাদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সদস্য মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী, পলিসি রিসার্চ ইনিস্টিটিউট অভ বংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর, পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন ও অস্ট্রেলিয়ার আরএমআইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ফিরোজ আলম সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন। 
#
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বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেতো খুনিচক্র -বঙ্গমাতার জন্মদিনে তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'খুনিচক্র বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেতো বলেই জাতির পিতার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করেছে এবং সেই খুনিদের পৃষ্ঠপোষকেরাও বঙ্গবন্ধুর ছায়াকে ভয় পায়। তাই তারা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করে, অস্বীকার করার অপচেষ্টা চালায়।'


তথ্যমন্ত্রী আজ রাজধানীর  কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে তথ্য মন্ত্রণালয়ের তিন সংস্থা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদফতর ও চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড আয়োজিত 'সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। 


গণযোগাযোগ অধিদফতরের মহাপরিচালক বিধান চন্দ্র কর্মকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা: মুরাদ হাসান এবং সচিব মো: মকবুল হোসেন বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। 


মন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকীতে জাতির সামনে প্রশ্ন, তারা কেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে হত্যা করলো, তারা কেন ছোট্ট শিশু শেখ রাসেলকেও হত্যা করলো? আসলে খুনিচক্র বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেতো বিধায় তারা বঙ্গমাতা থেকে ছোট্ট শেখ রাসেলকেও হত্যা করেছে। আর সেই খুনিচক্রের দোসরেরা এখনো বাংলাদেশে আস্ফালন করে।' 


কিন্তু ক্রমাগতভাবে যারা বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করেছে, খলনায়ককে নায়ক বানানোর অপচেষ্টা চালিয়ে এসেছে, আস্তে আস্তে তারাই ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাচ্ছে,  মানুষ সঠিক ইতিহাস জানতে পারছে, বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।  


ড. হাছান বলেন, 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব আজীবন বঙ্গবন্ধুকে ছায়ার মতো সঙ্গী ছিলেন, মরণেও তিনি সঙ্গী হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর যখন ঘাতকের দল যে কামরার মধ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা ছিলেন সেখানে হাজির হন, তখন তিনি নিজেই বলেছিলেন তোমরা তাকে মেরেছো আমাকে এখানেই মেরে ফেলো। এই বলেই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেছিলেন।'


মানুষের সাফল্যের পেছনে জীবনসাথীর একটি বড় ভূমিকা থাকে, যা ছাড়া মানুষের পক্ষে সফল হওয়া কঠিন আর বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে সেটি আরো বেশি সত্য ছিল, উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ। 


প্রধান অতিথির বক্তব্যশেষে করোনার টিকা নিয়ে বিএনপির বক্তব্য প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার কোটি কোটি মানুষকে টিকা দেয়ার ব্যবস্থা করায় বিএনপি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। 


ড. হাছান বলেন, বিশ্বের কয়েকটি দেশে টিকাদান শুরুর সময়েই বাংলাদেশ যখন ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত অক্সফোর্ড এস্ট্রাজেনেকার টিকা আনার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন থেকেই বিএনপি নেতারা জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, বলেছে টিকা নিলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। তারাই আবার পরে লজ্জায় গোপনে এবং কেউ কেউ প্রকাশ্যেই টিকা নিয়েছে। মাঝখানে ভারতের করোনা পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় টিকা আসতে দেরির সময়ও বিএনপি সমালোচনা করতে পিছপা হয়নি। কিন্তু এখন সরকার কোটি কোটি টিকা ডোজ সংস্থান করে গণটিকার ব্যবস্থা করেছে দেখে তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে। 


প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান তার বক্তৃতায় বলেন, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব শুধু বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণীই ছিলেন না, নিকটতম প্রাজ্ঞ সহকর্মী ও সবচেয়ে বড় প্রেরণাদাত্রী। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হচ্ছে বলেই আজ আমরা বঙ্গমাতার জন্মদিন পালন করতে পারছি, আগে তা সম্ভব হয়নি। 


সচিব মোঃ মকবুল হোসেন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাথে সারাজীবন ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য ও সংগ্রামের যে নজীর বঙ্গমাতা স্থাপন করেছেন ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আমরা তাকে পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।


এসময় আরো বক্তব্য রাখেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের মহাপরিচালক স ম গোলাম কিবরিয়া এবং চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ জসীম উদ্দিন। অনুষ্ঠানের শুরুতে 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন ও কর্ম' প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত  হয়। 

#
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স্পেনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন
মাদ্রিদ,  ৮ আগস্ট :

মাদ্রিদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এর ৯১তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে দূতাবাসের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল পবিত্র কোরান থেকে তিলাওয়াত, বাণী পাঠ, বঙ্গমাতার জীবন ও কর্মের উপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং আলোচনা সভা ও মোনাজাত।

কোরান থেকে তিলাওয়াতের মাধ্যমে জন্মদিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ, এনডিসি বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবন ও কর্মের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন এবং তাঁর অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী ফজিলাতুন নেছা মুজিব আমৃত্যু স্বামীর পাশে থেকে একজন যোগ্য ও বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে দেশ ও জাতি গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। বাঙালির প্রতিটি মুক্তিসংগ্রামে তিনি বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে কারাবন্দি স্বামীর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে গভীর অনিশ্চয়তা ও শঙ্কার মাঝেও তিনি অসীম ধৈর্য, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, আমৃত্যু পাশে থেকে তিনি বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। 

আলোচনা সভাশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগস্টে শাহাদত বরণকারী ব্যক্তিবর্গ, জাতীয় চার নেতা, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা মুজিবের রূহের মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করা হয়। 
#

পাশা/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২০৩০ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর :  ৩৭০২
চুয়াডাঙ্গায় অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতিরোধে চলমান কঠোর লকডাউনের মধ্যে আজ চুয়াডাঙ্গা জেলায় অসহায়, কর্মহীন ও বিভিন্ন শ্রেণির প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ ত্রাণকার্যে নগদ অর্থ বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ১০০ উপকারভোগী পরিবারের মাঝে নগদ ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা এবং ৩৩৩ হেল্পলাইনে কল করার ফলে ১০০টি পরিবারের ৫ শত সদস্যের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
#

দীপংকর/পাশা/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯২০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর :  ৩৭০১
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪২ হাজার ৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১০ হাজার ২৯৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৩ লাখ ৫৩ হাজার ৬৯৫ জন। 

 


গত ২৪ ঘণ্টায় ২৪১ জন-সহ এ পর্যন্ত ২২ হাজার ৬৫২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১২ লাখ ৫ হাজার ৪৪৭ জন।

#

ফেরদৌস/পাশা/নাইচ/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮৫৫ ঘণ্টা
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Number : 3700
Bangladesh keen to intensify political, trade, economic and 
cultural ties with the ASEAN countries-Foreign Minister Dr. Momen
Dhaka,  August 8 : 



Foreign Minister Dr. A. K. Abdul Momen said that Bangladesh is keen to intensify political, trade, economic and cultural ties with the ASEAN countries. He said this while addressing an event organized by the ASEAN Dhaka Committee in observance of the 54th ASEAN Day. 


Dr. Momen said that having a strong tie with the ASEAN countries is by any standard a key Foreign Policy priority of the Government of Prime Minister Sheikh Hasina. With a large manufacturing base, Bangladesh stands to be one of ASEAN’s strongest partners and an attractive destination for the ASEAN investors. Foreign Minister suggested that among the priority issues in which Bangladesh and ASEAN countries can forge partnership are: poverty alleviation, counter-terrorism, climate change, water resources management, migration, disaster management, agriculture and ICT.
 

On the Rohingya repatriation issue, Dr. Momen said that the prolonged presence of such a huge number displaced people entails serious ramifications for the socio-political stability of not only Bangladesh but also of the entire region including the ASEAN. He sought intervention from the ASEAN for a speedy repatriation of the Rohingyas to their motherland. 


Dr. Momen also sought support from the ASEAN countries on Bangladesh’s application for the status of ASEAN Sectoral Partner.

Chair of the ASEAN Dhaka Committee, the High Commissioner of Malaysia to Bangladesh Haznah Md. Hashim, the High Commissioner of Brunei to Bangladesh Haji Haris Haji Othman and Foreign Secretary Masud Bin Momen also addressed at the event. 
#
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             Number :  3699
91st Birth Anniversary of Bangamata Fazilatun Nessa Mujib observed 

virtually by the Bangladesh High Commission in Brunei Darussalam

Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam),  August 8 : 

The Bangladesh High Commission in Brunei Darussalam observed the 91st Birth Anniversary of Bangama Fazilatun Nessa Mujib in vir tual format on 08 August 2021. While the program was earlier scheduled to be held at the chancery, the Bangladesh High Commissioner prudently decided to err on the side of caution with the virtual arrangement in the wake of the recent uptick of COVID-19 transmissions. 

Moderated by Head of Chancery Mr. Jelal Hossain, the program started off with the recitation of Holy Quran and special prayer for the departed souls of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Bangamata Fazilatun Nessa and other martyrs. In honour of Bangamata,  one minute silence was observed with due solemnity. 

The Bangladesh High Commissioner read out special messages from the President of Bangladesh Md. Abdul Hamid and the Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina who is the eldest daughter of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and Bangamata Fazilatun Nessa Mujib. Head of Chancery Mr. Jelal Hossain read out special message on this occasion from the State Minister for Women and Children Affairs, Fazilatun Nessa Indira. While the screening of the documentary made on Bangamata, provided a clear account of the life, dedication, and struggle of Bangamata, the Bangladesh High Commissioner took upon herself the responsibility to elaborate on the meaningful and glorious life of Bangamata. 

The Bangladesh High Commissioner proudly told that behind every political success of Bangabandhu was the inspiration, dedication and contribution of Bangamata who never acted upon her self-interest or receded while supporting Bangabandhu. Bangabandhu and Bangamata were complementary to each other, and the history of Bangabandhu’s political struggle is therefore deeply rooted in his understanding with Bangamata who never sought attention rather supported Bangabandhu in every possible way. The entire nation therefore owes Bangamata a lot for her unconditional support to Bangabandhu in all phases of his life.

The Bangladesh High Commissioner further added that Bangabandhu had to spend a significant amount of time in jail for his political position and actions. During that period, Bangamata took care of their five children and helped them at her best to grow up as good human being. She was also under house arrest in 1971 when Bangabandhu was arrested and taken to erstwhile West Pakistan, now called Pakistan.

The interaction in the virtual environment took an emotional turn when local Bruneians started expressing how the story of Bangamata had touched their delicate chord. They have requested the Bangladesh High Commissioner to organize such programmes in greater number and bring occasions for then to know more such stories about the lives of luminaries of Bangladesh. The Bangladesh High Commissioner assured them that the distortion of history of Bangladesh will not be tolerated anymore and that the real history of Bangladesh will be made known to all. She also invited the Bangladesh community members to send their children to attend programmes organized by the Bangladesh High Commission so that they could be well-informed about their roots, and the genuine history of Bangladesh.

The Bangladesh High Commissioner sincerely thanked everyone for attending the program, and called upon them to pray for Bangamata Fazilatun Nessa Mujib and to contribute to the best of their ability to build ‘Sonar Bangla' envisioned by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
#
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তথ্যবিবরণী                                                                    
                                   নম্বর : ৩৬৯৮
কলকাতায় উদ্‌যাপিত হলো বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী
কলকাতা,  ৮ আগস্ট :


বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেসা মুজিব এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষে উপ-হাইকমিশনের গ্যালারিতে বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, তথ্যচিত্র প্রদর্শন, বাণী পাঠ, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

উপ হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক অমল সরকার, উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) ড. মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল, প্রথম সচিব (রাজনৈতিক-১) শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি ও প্রথম সচিব (রাজনৈতিক-২) সানজিদা জেসমিন।

সভাপতির বক্তব্যে উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসান বলেন, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনে বাবা মায়ের পাশাপাশি যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল তিনি হচ্ছেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব । তাঁর অসামান্য অবদানের কারণেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু । বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে প্রায় ৩৬ বার স্ত্রী রেণুর কথা উল্লেখ করেছেন আর কারাগারের রোজনামচায় উল্লেখ করেছেন প্রায় ৭০ বার । এই বই দুটি পড়লে স্পষ্টতই মনে হয় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের চালিকাশক্তি । কাজেই বঙ্গমাতার প্রকৃত মূল্যায়ন ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে ।

বিশেষ অতিথি সাংবাদিক অমল সরকার বলেন, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে উদ্ভবের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ওপর যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছিল, তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুরুতেই মানতে পারেননি। এ মহারণে বঙ্গবন্ধু যে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলেন, তার প্রতিটি ধাপেই বঙ্গমাতার উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল।

ড. ইকবাল তার বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব পরস্পর পরিপূরক ও অবিচ্ছেদ্য। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির পিতা হয়ে উঠার নেপথ্য সারথি হলেন, তাঁর চিরজীবনের সুখ দুঃখের সাথী শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। জাতির জনকের আদর্শ বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন বঙ্গমাতা। বাঙালি ও বাংলাদেশের সাথে বঙ্গবন্ধু যেভাবে জড়িয়েছিলেন, বঙ্গমাতাও তেমনি বঙ্গবন্ধুর সাথে ছিলেন।

শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি বলেন,আদর্শ আর কর্মের মৃত্যু নেই। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের কর্ম, দেশপ্রেম, সংগ্রাম আমাদের পথ দেখাবে যুগ যুগ ধরে। সব যুগের সব মানুষের জন্য তিনি রেখে গেছেন অনুকরণীর, অনুসরণীয় নিদর্শন, যা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো আগামীর পথে । যতদিন বাংলাদেশ থাকবে-ততদিন জাতির পিতার মতই সমুজ্জ্বল থাকবেন বঙ্গমাতা।

অনুষ্ঠানে উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করেন উপ-হাইকমিশন এর কাউন্সিলর ( শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম ও কাউন্সিলর (কনস্যুলার) মোঃ বশির উদ্দিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রথম সচিব (রাজনৈতিক-৩) মুহাম্মদ সানিউল কাদের।
#
ইকবাল/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    
                            নম্বর :  ৩৬৯৭
ভিয়েতনামে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী পালন
হ্যানয় (ভিয়েতনাম), ৮ আগস্ট :  

‘বঙ্গমাতা সংকটে সংগ্রামে নির্ভীক সহযাত্রী’ প্রতিপাদ্য নিয়ে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনামে যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্মরণ করা হয়। 

স্মরণ সভার প্রারম্ভে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর পরিবারের অন্যান্য শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনা এবং বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। 

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ স্মরণ সভায় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহিয়সী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালির অহঙ্কার, নারী সমাজের প্রেরণার উৎস। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়চেতা। তিনি কেবল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণীই ছিলেন না, বাঙালির মুক্তিসংগ্রামেও তিনি ছিলেন অন্যতম কাণ্ডারি। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের নেপথ্যেও প্রধান প্রেরণাদাত্রী ছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। 

রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন নির্লোভ, নিরহঙ্কার ও পরোপকারী। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পত্নী হয়েও তিনি সবসময় সাদামাটা জীবনযাপন করতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে স্বামী-পুত্র-পুত্রবধুসহ নিকট আত্মীয়ের সাথে তিনি ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে নির্মমভাবে শহিদ হন। তিনি আরো বলেন, বঙ্গমাতা যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা যুগে যুগে বাঙালি নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আলোচনা শেষে বঙ্গমাতার কর্মময় জীবনের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে শিশু ও কিশোরদের উপস্থিতিতে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে কোভিড মহামারির উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ভিয়েতনাম সরকার জনসমাগমের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং স্বাস্থ্যবিধির ওপর কড়াকড়ি আরোপসহ গত ২৪ জুলাই ২০২১ হতে লকডাউন ঘোষণা করে যা এখন পর্যন্ত চলমান আছে। এ পরিস্থিতিতে  রাষ্ট্রদূতের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও পরিবারবর্গের উপস্থিতিতে দিবসটি ‘ইন হাউজ’ উদযাপন করা হয়।

#
সামিনা/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৬৯৬

এমিরিটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরীর মৃত্যুতে শিক্ষামন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, একুশে পদকপ্রাপ্ত গবেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মনি।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, দেশের নারীশিক্ষা ও নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনে বিশেষ অবদান রয়েছে নাজমা চৌধুরীর। মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা ও গবেষণায় অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মন্ত্রী মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. নাজমা চৌধুরী আজ ৮ আগস্ট রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।
#
খায়ের/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৬৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                    
                                   নম্বর : ৩৬৯৫

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন

১১ আগস্ট থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলছে সব ধরনের অফিস, চলবে গণপরিবহণ 
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


গত ৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ জুলাই ২০২১ তারিখের স্মারকে বর্ণিত বিধি-নিষেধের অনুবৃত্তিক্রমে আগামী ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখ হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত শর্তাবলি সংযুক্ত করে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে:

· সকল সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক খোলা থাকবে;

· বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আদালতসমূহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে; 

· সড়ক, রেল ও নৌ-পথে আসন সংখ্যার সমপরিমাণ যাত্রী নিয়ে গণপরিবহণ/যানবাহন চলাচল করতে পারবে। সড়ক পথে গণপরিবহণ চলাচলের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন (সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক) নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিদিন মোট পরিবহণ সংখ্যার অর্ধেক চালু করতে পারবে; 
· শপিংমল/মার্কেট/দোকানপাটসমূহ সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক খোলা রাখা যাবে; 

· সকল প্রকার শিল্প-কলকারখানা চালু থাকবে। 

· খাবারের দোকান, হোটেল-রেস্তোরাঁয় অর্ধেক আসন খালি রেখে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে; 

· সকল ক্ষেত্রে মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করতে হবে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে; এবং
· গণপরিবহন, বিভিন্ন দপ্তর, মার্কেট ও বাজারসহ যেকোনো প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে অবহেলা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব বহন করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮০৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    
                            নম্বর :  ৩৬৯৪
কুনমিংয়ে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯১ তম জন্মবার্ষিকী পালিত
কুনমিং (চীন), ৮ আগস্ট :  

চীনের কুনমিংয়ে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে আজ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর ৯১তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। 


অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গমাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় এবং পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করা হয়। বঙ্গমাতার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল  এ এফ এম আমিনুল ইসলাম বঙ্গমাতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তাঁর জীবনী পাঠ করেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, দেশ ও মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা বাস্তবায়নে বঙ্গমাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব বঙ্গবন্ধুর পাশে থেকে তাঁকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। তিনি সাংসারিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস যুগিয়ে স্বাধীনতা এবং মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। দেশ ও জাতির জন্য তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, সহযোগিতা ও বিচক্ষণতার কারণেই জাতি তাঁকে বঙ্গমাতা উপাধিতে ভূষিত করেছে। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব বাঙালি জাতির অহঙ্কার এবং নারী সমাজের প্রেরণার উৎস।

কনসাল জেনারেল এ এফ এম আমিনুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তিনি ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর  জীবনভিত্তিক একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।
#
আমিনুল/পাশা/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৬৪০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী  



                                                        নম্বর : ৩৬৯৩

বিল্ড এবং ইউএসএইড’র ওয়েবিনারে বাণিজ্যমন্ত্রী
ডিজিটাল পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে এবং কম খরচে ব্যবসায়ীগণ কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সেবা পাচ্ছেন
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাণিজ্যে এগিয়ে যাবার জন্য ব্যবসায় সহজিকরণের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সময় ও খরচ কমাতে এবং আনুষ্ঠানিকতা সহজ করতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর স্বীকৃতি স্বরূপ যৌথ মুলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরকে (আরজেএসসি) প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের জনপ্রশাসন পদক প্রদান করেছেন। মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অটোমেশন চালু করা হয়েছে এবং অনেক সংস্কার করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইনের আওতায় আরজেএসসি কাজ করে থাকে। এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে অতিঅল্প সময়ে এবং কম খরচে ব্যবসায়ীগণ কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সেবা পাচ্ছেন। আগামীতে এ সুবিধা আরো বাড়বে। ইজ অভ্‌ ডুয়িং বিজনেস এ বাংলাদেশের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, আরো হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। 


মন্ত্রী আজ ঢাকায় নিজ অফিস থেকে ভার্চুয়ালি বিজনেস ইনসিয়েটিভ লিডিং ডিপার্টমেন্ট (বিল্ড) এবং ইউএসএইড যৌথ ভাবে আয়োজিত ‘রিমুভিং টাইম, কস্ট এন্ড প্রোসেস রিলেটেড বটেলনেকস ইন কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তব্য প্রদানের সময় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন,  শুধু সময় ও খরচ কমানো নয়, আগামীতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে ইজ অভ্‌ ডুয়িং বিজনেসে আরো দৃশ্যমান উন্নতির জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীগণ এখন ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার সুবিধা ভোগ করছেন।    


বিল্ড চেয়ারপারসন আবুল কাশেম খানের সঞ্চালনায় ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিল্ড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ, ফিড দ্য ফিউচার অফিস অভ্‌ ইকোনমিক গ্রোথ ইউএসএইড’র ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি অফিস ডিরেকটর রেবেকা মোনিকেয়ালা, ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ ইমপ্রুভিং ট্রেড এন্ড বিজনেস ইনাবলিং এনভায়রনমেন্ট একটিভিটি’র ভারপ্রাপ্ত চিফ অভ্‌ পার্টি  ইউএসএইড মার্ক শিমান।
#
বকসী/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৬৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                    
                                   নম্বর : ৩৬৯২
জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৯ আগস্ট ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :


“প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৯ আগস্ট ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১’ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।


সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বৃটিশ তেল কোম্পানি ‘শেল অয়েল’ হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় এনে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেন যা স্বাধীন বাংলাদেশে জ্বালানি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ  The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance 1975 এর মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে এবং সরবরাহ ও বিতরণে এনেছে আধুনিকতা। বর্তমানে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ১৩.২৮ লক্ষ মেট্রিকটন যা দিয়ে ৪০-৪৫ দিন দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানো সম্ভব। মজুদ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে ৬০ দিনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম  গ্রহণ করা হয়েছে। বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয়সহ দ্রুত সময়ে গভীর সমুদ্রে মাদার ভেসেল থেকে মুরিং-এর মাধ্যমে প্রধান স্থাপনা ও ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড) (ERL) -এ জ্বালানি তেল আনলোডিং এর জন্য Single Point Mooring with Double Pipeline (SPM) প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশের জ্বালানি তেলের পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইআরএল (ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড) ইউনিট-২ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি তেল পরিবহনে ঢাকা-চট্টগ্রাম পাইপলাইন এবং বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।


বর্তমান সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক কার্যক্রম  গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশে গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে এলএনজি আমদানি করে জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণে গ্যাস উত্তোলন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ কয়লার মজুদ নির্ধারণ, আহরিত জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং এ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন অব্যাহত রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বিশাল সমুদ্র এলাকায় ব্যাপক ভিত্তিক গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান এবং উৎপাদন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।


আমি বিশ্বাস করি, গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে সুসংহত রূপদানের পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও অন্যান্য বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার ও জ্বালানির অপচয় রোধ করে সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।


আমি ‘জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।









                               জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 









বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৬৩৫ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                          
                                 নম্বর : ৩৬৯১
জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :

          রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৯ আগস্ট ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


“দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।


জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির যোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। বিষয়টি অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ভিত্তির সূচনা করেন।


বাংলাদেশের শিল্প-কারখানার অন্যতম প্রধান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সরবরাহের সমন্বয় থাকা আবশ্যক। এর প্রেক্ষিতে সরকার দেশের স্থলভাগে ও সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন, সঞ্চালন ও বিতরণের নানাবিধ কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। একইসঙ্গে, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (BPC) বিভিন্ন উৎস হতে জ্বালানি তেল আমদানি ও প্রক্রিয়াকরণ করে দেশের জ্বালানি চাহিদাপূরণ ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রেখে জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে সরকারের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক অঙ্গণে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানির অন্যতম উৎস, তবে তা অফুরন্ত নয়। তাই অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই প্রয়োজন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অভ্যন্তরীন উৎস থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান জোরদার প্রচেষ্টা চালাবে- এ প্রত্যাশা করছি।


‘জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২১’ উদ্‌যাপন সফল হোক -এ কামনা করছি।


জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৪৪৯ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী  




                                                               নম্বর : ৩৬৯০

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য 

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


বিষয়:
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন সংক্রান্ত বিশেষ স্ক্রল বার্তা প্রচারের অনুরোধ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫ই আগস্ট ২০২১ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সরকারি ও অন্যান্য কর্মসূচি প্রতিপালনের পাশাপাশি সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনে আগস্ট মাসজুড়ে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটির নির্দেশনায় জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ হতে অনুরোধ জানিয়ে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত ড্রপডাউন ব্যানারের ব্যবহার এবং ব্যানারের নমুনা ডিজাইন ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়ায় নিম্নবর্ণিত স্ক্রল বার্তা প্রচার করা প্রয়োজন। 


আগস্ট মাসজুড়ে উপরোক্ত স্ক্রল বার্তা আপনাদের টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।  

মূলবার্তা:  

‘জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগস্ট মাসজুড়ে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, স্থানীয় সরকার, শিক্ষা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপনের জন্য ড্রপডাউন ব্যানারের নমুনা ডিজাইন https://mujib100.gov.bd/pages/resources/logo-manual.html লিংকে পাওয়া যাবে’। 

#
লিপি/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৪১১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ৩৬৮৯ 

আগামীকাল জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


১৪৪৩ হিজরি সনের পবিত্র মুহাররম মাসের চাঁদ দেখার তথ্য পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আগামীকাল ৯ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যা ৭ টায় বায়তুল মুকাররমের সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

বাংলাদেশের আকাশে কোথাও পবিত্র মুহাররম মাসের চাঁদ দেখা গেলে তা নিম্নোক্ত টেলিফোন ও ফ্যাক্স নম্বরে অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

টেলিফোন নম্বর : ০২-২২৩৩৮১৭২৫, ০২-৪১০৫০৯১২, ০২-৪১০৫০৯১৬ ও ০২-৯৫৫৬৪০৭ 
এবং ফ্যাক্স নম্বর : ০২-৯৫৬৩৩৯৭ ও ০২-৯৫৫৫৯৫১।
#

শায়লা/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ৩৬৮৮  

জাপানে বঙ্গমাতার ৯১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত  
ঢাকা, ২৪ শ্রাবণ (৮ আগস্ট) :


আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী, তাঁর আজীবনের আন্দোলন, সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতীক্ষার অকুন্ঠ সমর্থক ও প্রেরণাদায়ী মহিয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের ৯১তম জন্মবার্ষিকী। জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাস মহিয়সী এই নারীর জন্মদিন উদ্‌যাপন করেছে। আজ দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ। 


অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতাসহ পরিবারের শহিদ সদস্যদের আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বানী সকলের উদ্দ্যেশে পাঠ করা হয়। 

রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, বঙ্গমাতা সারাজীবন বঙ্গবন্ধুকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নিভৃত সহচর হিসাবে বিদ্যমান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান ও সহযোগিতা করেছেন। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, সংগ্রামী জীবনে বঙ্গবন্ধু বহুবার কারাবরণ করেছেন, আর তখন সাহসী বঙ্গমাতা পরিবার দেখাশোনার পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাকর্মীদেরও আগলে রেখেছিলেন প্রজ্ঞা ও দায়িত্বশীলতার সাথে। আর এজন্যই কোন রাজনৈতিক পদধারী না হয়েও তিনি বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক।   


রাষ্ট্রদূত বঙ্গমাতার আদর্শ দেশের নতুন প্রজন্ম বিশেষ করে নারীদের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান যাতে তাঁর জীবনকর্ম  থেকে ত্যাগ, দেশপ্রেম, সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 

আলোচনা পর্বশেষে অনুষ্ঠানে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। 
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